দুর্নীতিতে পিছিয়ে আমরা 
ঘুরে দীড়ানোর এখনই সময় 


দুর্নীতিতে বাংলাদেশের আর. [কটা সময় দুনীতিতে 
দুাতিতো দেশর নাট লে তাত 
শীষস্থান দখল করেছিল বাংলাদেশ । কিন্তু ইদানীৎ আমাদের ফর্ম 


হতাশাজনক । একবার-দুবার নয়, পর পর পাচবার দুর্নীতিতে বিশ্ব 
চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। যে দুনীতির কারণে বাংলাদেশ, 
বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছিল, সেই বাংলাদেশ এখন শীর্ষস্থানে 
নেই_-এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। শুধু শীর্ষস্থান কেন, 
একেবারে প্রেসের বাইরে চলে গিয়েছি আমরা । গত বছর আমাদের 
অবস্থান ছিল ১২ নম্বরে । এ বছর আমাদের পারফরম্যান্স আরও 
খারাপ হয়েছে। আমরা এখন ১৩ নম্বরে আছি। ছিঃ! সারা বছর এত 
এত দুনীতি করেও যদি দশের ভেতরে আসতে না পারি, তাহলে বেঁচে 
থেকে কী লাভ? তা ছাড়া ১৩ সংখ্যাটিও মানুষ ভালো চোখে দেখে 
না। অশুভ-১৩ নিয়ে অনেক প্রবাদ আছে। ১৩ নম্বরে এসে আমরা 
আবার কৌন অশুভ জালে আটকা পড়ব তা কে জানে! আমাদের 
দ্রেশের দুনীতিবাজেরাও ব্যাপারটি বেশ গুরুতর সঙ্গে দেখছেন । ঘুরে 
দাঁড়ানোর এখনই সময়। আশা করি দেশের সুনাম অক্ষুগ্র রাখতে যত 
ধরনের দুর্নীতি করা দরকার তার সবই তারা করবেন । কে জানে, 
হয়তো তারা এরই মধ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছেন। তবে শোনা 

এ যায়, অনেক দুর্নীতিবাজ এই ফলাফল 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের দাবি, 
এখানে নিশ্চয়ই কোনো দুর্নীতি 


ছি 


জানিয়ে বলেছে, 'দুর্নীতিবাজ্গ' শব্দটি থেকে “বাজ" শব্দাংশটুকু বাদ 
দিতে । এতে দেশের আপামর বাজপাখি সম্প্রদায় অপমানিত বোধ 
করে । তবে এ নিয়ে দুনীতিবাজদের মাথা ঘামবে না। তাদের একমাত্র 


লক্ষ য় 
লক্ষ্যেই তারা দিনরাত কাজ করে চলেছেন। এখন পর্যন্ত তাদের 
কাজের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে রস+আলো এই সংখ্যাটি 
প্রকাশ করল। জার তাতে সহযোগিতা করেছে টিআইবি। 


রস ক্যাপশন 
৩৮-এর বিজয়ী 
হলেন 
সাখাওয়াত হোসেন 
সূচনা (২য় তলা, ৩ নং 
ফ্ল্যাট), ৩১০/১৬, 

; এম এম 


আলী রোড, দাসপাড়া, 
চাস । 


ঘুষের টাকা কোনো কাজের গতি 
বাড়িয়ে দেয়। এ জন্য একে “স্পিড 
মানি' বা গতি ট্রাকা 


নী পট লু 


পুর্ব এশিয়ার একটি দেশে কয়েক 
বছর আগে এমন অবস্থা ছিল যে 


না, ফিরে ঘেতে হতো । আফ্রিকার 
একটি দেশে বিদ্যুৎ বা টেলিফোন বিল 


ওপরের দিকে আছে। কেমন ভালো? 
শুনুন। একবার এক লোক গেছেন 
দপ্তরে এক কাজে তিনি 


ঘুষের টাকার অংশ যে নিজেও পেতে 
পারেন, এটা দেখে তিনি অবাক! ঘুষের 
টাকা যখন সততার সঙ্গে ভাগ করা হয় 
তখনই তা 'স্পিড মানি' হিসেবে কাজ 
করতে পারে। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এখম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-0001] : 7862)21001177-119.100 


পাখির চু 


আহসান হাবীব 


জনন 
রে সত কের 
দুর্নীতি করে দেখতে চান এর 

চা । সবাই এত দুর্নীতি করে, 


_ানেঃ ভ্রু কুঁচকে যায় বড় কর্মকর্তার । 
_মানে, স্যার, আপনি তো প্রচুর দুর্নীতি 
জেরে তাই আপনার কাছে পরামর্শের 


কটা আমি দুবীতি করেছি মানে? 
- বাহ্‌, দুনিয়াসুদ্ধ তাতে নানি 
অফিসের এক নম্বর দুনী তিবাজ অফিসার 

আর আপনিই সেটা জানেন না? রা 


না” 'উউপাখি নয়, মানুষের জীবন চাই'... 
_গেট আউট, গেট আউট... 


মতলুব সাহেব মন খারাপ করে বের হয়ে 
আসেন দুর্নীতিবাজ অফিসারের রুম 


লেকে আরেক ক 


হোম। স্যার বাসায় বাজার কার হাতে? 
জামার স্ত্রীই করে সব সময়। 
-এই তো পেয়েছি... রঃলািকায 


সরাতে শুরু করেন...তারপর এভাবেই 
একদিন... 


আইডিয়াটা পছন্দ হলো মতলুব 
সাহেবের। তিনি বাসায় এসে ঘোষণা 


_কাল থেকে আমি বাজার করব 
বাজার করবে স্্রী অবাক! 

_হ্যা, সমস্যা কী? তুমি তো বহুদিন 

বাজার করলে, এবানীবশ্াম নাও.. স্বামী 


আমারও একটা দায়িত্ব আছে 
বিলেলেলান 

খুশি হলেন, যাক, এত দিনে তার 
স্বামী একটু সাংসারিক হয়েছে, মন্দ কী। 
খুশি মনে পরদিন বাজারের ব্যাগ আর 
টাকা তুলে দিলেন তার হাতে । আর 
বললেন, 'দেখো, পচা মাছ আবার কিনে 
এলো নাঁ। শাকসবজি সব দেখেশুনে 
আনবে...আর হ্যা, ভালো দেখে একটা 


কিছুক্ষণ বাদেই বাজার নিয়ে ফিরলেন। 
স্ত্রী হতভম্ব। সবই পচা মাল নিয়ে ফিরে 
এসেছেন । শুধু সাবানটা ভালো...এক নং 


খুব শিগগির সেই ছোট কর্মকর্তা আবার 
এলেন তার কাছে। 


পাস...সব স্যার আপনার হাতে । এই যে 
সরান কোথায় কোথায় ওভারবিজ 


তি হু দে 

এই যে, স্যার, 

দেখছেন, যেখানে যেখানে 2 
হবে, আমরা সেখানে সেখানে করব 
না...আমরা করব এখানে এখানে...আমি 
দাগ দিয়ে রেখেছি...এটা, স্যার, নকল 
ম্যাপ। 

কিন্তু নকল ম্যাপের এসব জায়গায় 
ওভারবিজ হলে জনগণের লাভ কী? 
হৃস্যার, জনগণের লাভ দেখতে গেলে 


থাকেন মতনুব সাহেবের দিকে । ভাবেন, 
ধেছ বেটাকে উটপাখি বানানো গেল 
না। 


রস+আলো নি” ৫ ডিসেম্বর ২০১১ 


রস+আলো ও ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ 


কাটা 
দিঘি ভরাট 


এই্‌ এলাকার মানুষ দিঘি (থেকে পানি পান করে বলে এখানে ডায়রিয়াসূহ 
পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি তাই অচিরেই যেন এই দিঘি ভরাট 
করে এখানে নলকুপ স্থপিনের বাজেট দেওয়া হ 


খুঁজি 
করেও তিনি রিপোর্টে উল্লিখিত জায়গায় 
কোনো দিঘি খুঁজে পেলেন না। তার আর 
বুঝতে বাকি রইল না, আসলে কী 
ঘটেছে। তিনিও এর সুযোগ নিয়ে ওপরের 


পানিবাহিত 
প্রাদুর্ভাব বেশি । তাই অচিরেই যেন এই 
দিঘি ভরাট করে এখানে নলকুপ স্থাপনের 
বাজেট দেওয়া হয়। বথাসময়ে বাজেট 
মিলল এবং 'না-কাটা' দিঘি ভরাট হয়ে 
গেল; সেই সঙ্গে ওই প্রকৌশলী ও তার 
সহযোগীদের পকেটও ভরল। _সংগৃহীত 


€৫ ডিসেম্বর ২০১১ 


রস+আলো ৯ 


রস+আলো এ. ৫ ডিসেম্বর ২০১১ 


দু্ীতিবিরোধী রোড শোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির 
বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 


করে চলেছে। তিনি বলেন, 'শেখ হ নেতৃত্বে আমরা 
দেখাতে চাই যে এ সরকার দুর্নীতিমুক্ত ।' দেশকে সরকার 
দুর্নীতিমুক্ত সমাজ উপহার দিতে চায় বূলে তিনি মন্তব্য করেন। 


বল ধনী নি বিন 
মাহমুদ খন্দকার ও অন্যরা। 


২৯-০৭-২০১১ তারিখে 
অনলাইনে প্রকাশিত খবর 


আজ মলাটিরস |] 


রি 
0 
বাংলা সাচে দুর্নীতি সন্ধান! 
নেই মানে নেই! দেশের কোথাও আসলে দুর্নীতি ফিউশন 
নেই। টিআই জরিপে এখনো বাংলাদেশ সুবচেয়ে তাত 


করার চক্রান্ত করছেন। না, কোথাও 
হননি | বাজাটি আজটী 

যে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া চি ৮ 
করেছিল, সেটাও ছিল রূপকথা । 

এমনিতে ডিজিটাল যুগে আ্যানালগ পদ্ধতিতে 
দু্ীতি খোভাও খুব কাজের কথা নয়। যথারীতি 
“বাংলা সার্চে'ও নেই মানে নেই! 


. দুর্নীতি (২০০৮-২০১১)] 
[5০19 3০৮০] [171০৮9০০] 
$খিত এই বিষয়ে কোন ফলাফল সারা 
রী দেশ খুঁজেও গাওয়া যায়ন.. 


০০০-০০৪৪০০৮০৮০ 


রস+আলো 7  €৫ ডিসেম্বর ২০১১ 


মূল সমস্যা মূলত আমজনতার । খেয়ে না-খেয়ে তারা কেবল দুর্নীতির গন্ধ খুঁজে বেড়ায় আর 
নিষ্ঠাবান সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে । ২০০১,থেকে.২০০৬ মেয়াদেও একই ঘটনা । পুরো 
পাচটি বছর সবাই সাক্ষাৎ দুর্নীতিবিরোধী যমদূত। কিন্তু ফীক দিয়ে প্রতিবছর টিআই কী কী সব 
রিপোর্ট প্রকাশ করল। পর পর চারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হলো বাংলাদেশ । সবই ছিল সরকারের 
ভাবমূর্তি ক্ষগ করার চেষ্টা । তবে মেয়াদ পেরোতেই বেরিয়ে এল থলের বেড়াল্‌। ওদিকে কাহিনি 
জমে ওঠার আগেই কেউ পাড়ি জমালেন লন্ডনে, কেউ আবার মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ডে। সে এক 
সুগভীর সম্প্রসারণবাদী ষড়যন্ত্র! ডজন ডজন দুর্নীতি মামলা? সে তো সরকারের দমননীতির অংশ 
মাত্র। বিদেশি ব্যাংকে নামে-বেনামে আ্যাকাউন্ট? র 


[৮5০ জুজ) 


০494: সুগভীর 
রি ড়যন্ত্র £০৫! 
দুগ্ভখিত পুরো আমল ঘেটেও এ নিযে 
হদিস নি 


€& ডিসেম্বর ২০১১ 


৬৫ 
ডে 


রস+আলো 


সরকারিভাবে এমন টেবিল দিতে হবে, যেন 
মাঝখানে কাঠের দেয়াল থাকে । ইধার কা 
মাল উধার বন্ধ । 


ঢ 
£ 


রন 
স্‌ 


পদ্ধতি 

আটকানো ফাইলে এমন 
বৈদ্যুতিক থাকবে 
যে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় 
সেটার ভোল্ট বাড়তে 
থাকবে । ফলে, 
দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা তা 
ছাড়তে বাধ্য হবেন। 


রস+আলো 8 ৫ ডিসেম্বর ২০১১ 


বেড়িয়ে যাও। ইন্টারনাল ইস্যু 
নিয়ে এত মাথাব্যথা কিসের! 
না মানে, যদি কিছু সাহাযা 
করতে ...! 

__ সাহায্য! ৮৯০১৭ 
আমাদের কিন্তু সবকিছুর ও 
সাহায্য লাগবে । আমাদের কিছুই 
নেই! তা আপনি কী সাহায্য 


কিছু সাহায্য করব। 
_জি, স্যার! সাহায্য!! না, মানে 
আসলে প্রথমে আপনাকে ভুল 
ভেবে মিথ্যা বলে ফেলেছি 
আসলে এর আগেও ফার্ট ওয়ার্ড 
থেকে একজন পর্যটক এসে সব 
গোলমাল পাকিয়ে দিয়ে গেছে। 
আসলে আমার দেশে দুর্নীতি 
না পেলে আর কোথাও 
আপনি গাবেন না। আরে 


_বাহ! আপনারা তো দেখি 


[লিয়েন! ভিনগ্রহ থেকে 


ব্যবস্থা করতাম! 


-ও! আপনি বোধহয় অনেক 


কন্ট্রোল! 


_বলুক। কাজ হচ্ছে তো? 

জি, কাজ হচ্ছে, যে রকম 

প্দোনির ওপর রাখছি! আমার 
ও কন্ট্রোল করতে 


চেয়েছে । আপনি তো জানেন, 
আমরাই 


পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। ক্লান্ত! 
চা-কফি কিছু খাবেন! এই, কে 


আছিস, সাহেবকে 
পাষ্ডাস মাছের পেটি দিয়ে চিকন 
চালের ভাত দে! উনি আমাদের 


জি, আপনি মনে হয় ভল 


করছেন! 
আমি মোটেও ভুল করছি না। 
আপনি রেস্ট নিন। কিছু লাগলে 
আওয়াজ দিয়েন। আর 

কি আপনারা ঠিক 
করবেন, না আমরা নিজেরাই 
ম্যানেজ করে নেব? 
কিসের পার্সেন্টেজ! 
_ এই, কে আছিস! 
৮. আ্যালিয়েন 


নাং কেন? 
ছবিটা এই রকম মগজ ধোলাই 
নিয়ে! 


হবে। 
-আপনি কি দেশ থেকে দুর্নীতি 
মুছে ফেলতে চান! 

_কে আপনি? এই সুসময়ে কী 
চান? 

_ দুর্নীতি দূর করতে চাই! 
_আর চাইতে হবে না! পেরেছি! 
একে দিয়ে শুরু করা ঘাক। নিয়ে 
যাও একে যন্তরমন্তর ঘরে! এর 
পর থেকে যে বলবে 

বন্ধের কথা! আমরা জানি 
না ওটা তারই মাথাব্যথা। 
-_আমরা জানি শুধু মগজ 
ধোলাই! 

মগজ ধোলাই! 

অতঃপর লোকটা বের হয়েই 
বলতে শুর, করল, এ দেশে 
কোনো দুর্নীতি নেই। দুনীতি বলে 


দেশের মানুষ এখন মহা শান্তিতে 
আছে। এরপর সুর করে গেয়ে 
ওঠে, 'এমন 


রস+আলো ৫৫৫ ডিসেম্বর ২০১১ 
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রুশ ঘুষমিশালি 


জর সাম্প্রতিককালে রাশিয়ার দুর্নীতিবাজদের মধ্যে দেশপ্রেম 
জেগে উঠেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডলার ও ইউরোর 
পাশাপাশি তারা এখন ঘুষ নিচ্ছে রুবলেও । 


শ্র ঘুষের ওপর ট্যাক্স বসানো যেতে পারত, তবে 
সেটা করলে ঘুষদাতার ওপর আরও চাপ 
পড়বে। ঘুষ দেওয়ার সময় তাতে ট্যান্সের 
টাকাটাও ত হবে যে! 

্ রায় দু নি রা নয় কারণ 
তা নির্মল করতে গেলে সেটাকে আগাগোড়া 

জানতে হবে। জানতে হলে তাতে অংশ নিতে 

হবে। আর একবার তাতে অংশ নিতে শুরু 


জর রাশিয়ায় 'পিতুভূমির বীর দিবস" ও 'দুরনীতির 
নিরু্ধে যুদ্ধ দিস” একই দিনে (৯ তিলের) 
কেন? কাহনি কী? 

ভ্ যে দেশে খামের সাইজ রুবলের নোটের চেয়ে 
একটু বড়, সে দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
টন হানা সিনা বীরের 

জজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা 
আর আ্যালকোহলিজমের বিরদ্ধে বুদ্ধ করতে 
ভোদকা বরাদ্দ করার ভেতরে কোনো তফাত 


॥ 
আআ 'মনোপলি' খেলার রুশ ভার্সনে ঘুষ দেওয়ার 


হচ্ছে 
রূপবতী রমণীর মতো, যার সঙ্গে যুদ্ধ করার 
চেয়ে বন্ধুত্ব করা লাভজনক । 

শর _ঘুষ ও দুর্নীতির ভেতরে তফাত কী? 
_ঘুঘ মানে হচ্ছে “নিল ও কাজ করে দিল", 


না 

সর প্রায়ই বলতে শুনি : দুর্নীতির সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়েছে। অথচ যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত 

তি. 

নু অনুসন্ধান করে জানা গেছে, রাশিয়ার সংসদ 
সদস্যদের শতকরা ৯০ জন দুর্নীতির সঙ্গে 
জড়িত ছিল অতীতে । বাকি ১০ জন জড়িত 
বরা 


আআ _আমার মনে হয়, জাতি হিসেবে সৃভ্য হওয়ার 
সময় আমাদের এসেছে। আমাদের উচিত হবে 
ভোদকা শান ত্যাগ করা, মেয়েদের সম্মান করা 
এবং চুরি করা ও ঘুষ খাওয়া অতি অবশ্য বন্ধ 


ফেলব নাকি? 

জর সাংসদ গেত্রোভ ঘৃম তাঙার পরে উঠলেন ১০ 
হাজার ডলার থেকে, দু'পা ঢোকালেন ১০০ 
মাজলেন পীচ হাজার ডলার, ২০০ ডলার 
খেল্নে, পরলেন ১২. হাজার ডলার, তারপর 
আড়াই লাখ ডলারে বসে রওনা দিলেন সংসদ 
ভবনের উদ্দেশে । সুখানে তিনি আজ বক্তব্য 


তিবাজ হওয়ার ইচ্ছে লালন্‌ করে ! 
হু অবিনশ্বরতার সুর: দুর্নীতির উদ্ভব 
কোনোখান থেকে হয় না, কোথাও তা বিলুগ্তও 
হয় না। কেবল তা এক ক্যাবিনেট 


অন্য ক্যাবিনেটে । 


থেকে যায় 


|] 
সংকলন ও অনুবাদ 


104504328087001-5900 


শর ঘুষ খেতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ার 
পর যখন কেউ বলে বড়মন্ত্র করে 


101017013-এর যে ছবি আছে, তাতে 
তার চোখ বাধা কেন? 
__ঘুষ নেওয়ার সময় সে ঘুষদাতার চোখে 
চোখ ফেলতে লঙ্জা পায় বলে। 
জর গতকাল মস্কোর প্রধান স্টেডিয়ামে 
তত হয় দুর্নীতির সঙ্গে যুদ্ধ 
তিযোগিতা। এতে জয় হয়েছে 


ঘুষের অঙ্ক । 
শর রাশিয়ায় ধনী হওয়ার দুটি পথ আছে : 
হয় হতে হবে দুর্নীতিবাজ, নয়তো 
তিবিরোধী যোদ্ধা। 
শর ঘুষ ব্যাপারটি অধিকাংশ লোকেরই 
অপছন্দ। কারণ তারা ঘুষ শুধু দিয়েই 


যায়, ঘুষ তারা পায় না। 

দ্যান তিনুকনানজাযা 
? 

--রাশিয়া' ও 'দুর্ীতি', এই শব্দ দুটি 


নী গা হারআররিবোি 
॥ 
জর থুব না দিলে রাশিয়ায় দুর্নীতির বিরদ্ধে 
শুরু করানো স্ব নয়। 
নু ই সারের জনন 
অচিরেই । তাকে কী উপহার দেওয়া 
যেতে পারে, তা নিয়ে তার সহকর্মীরা 


ভেবেছিলাম আমাকে বলা হলো, 
'এখন যেভাবে পারো, করে খাও ।" 


রস+আলো 4% ৫ ডিসেদ্বর ২০১১ 


পি তি ৮, 
উনারা, পন্মা সেতুর অপর নাম কী? 
1 নিভি মশিউর ] 
| যি লারা ৪০ এসএম হল, ঢাকা বিশ্ববিদযালয়। 
এরিয়া । 1 কোন দৃষ্টিকোণ থেকে, সরকারি 
দুনীতির মায়ের হাজবেন্ড! | না বেসরকারি? 
তি রাজনীতি, পেটনীতি, কূটনীতি, 
রাজনীতি ও ধা তি এদের মথো ফোনটি 
উত্তম? | 
লোপা াশেম 
ঘোষপাড়া, মেহেরপুর। 
অমিল! মিল হলে তাও কিছু আয বর 
বলার ছিল || দুর্মীতি, কারণ ওটার ভেতরে বাকি 
| সবই পাবেন! ] 
সরকার দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ 
মানার ১ তেল গ্যাস বিদেশ প্রতিষ্ঠানের হাতে 
তুলে দিচ্ছে কেন? 
মো. ছামাদ 
এর রি মা নার ময়মনসিংহ। 
জেই তেল দিয়ে হাতে রাখছে আরকি, 
বাচ্চার মামার পেছনে দৌড়ায়! য় জা নভে 


মো 


_ মো. আবু রায়হান 
রাঙ্গুনিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম । 


ূ সরকার বদলায়, আমাদের জীবন বদলায় না কেন? 
1 
] কী আশ্চর্য! সরকার কি আমাদের জীবনের অংশ নাকি? 


সবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ 
ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, 


| সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর লিখুন : 
] কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


দেশে কারা 


পারছি না কেন? 


নাগরিক সুবিধা ওসবসইট খেকে 


